

টকিং পয়েন্টস। জেলহত্যা দিবসের আলোচনা সভা 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা
কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ফার্মগেট, ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ০৩ নভেম্বর, ২০১৬
· ৩রা নভেম্বর ঐতিহাসিক জেলহত্যা দিবস। ১৫ আগস্টের নির্মম হত্যাকান্ডের পর বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক  অধ্যায়। 
· ১৯৭৫ এর ৩রা নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে রাতের আঁধারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় জাতীয় চারনেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামারুজ্জামানকে ।
· কারাগারের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকা অবস্থায় এমন নৃশংস ও বর্বরোচিত হত্যাকান্ড পৃথিবীর ইতিহাসে নজিরবিহীন। 
· জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার ধারাবাহিকতায় জাতীয় চারনেতাকে হত্যা। 
· জাতিকে নেতৃত্বশূন্য করতে এবং বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করতেই এ জঘন্য হত্যাকান্ড।
· জাতীয় চারনেতা জীবন দিয়ে, রক্ত দিয়ে জাতির পিতার আদর্শকে সমুন্নত রেখেছেন।
· স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে, জাতীয় চারনেতাকে। মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদকে। সম্ভ্রমহারা মা,বোন ও পঙ্গুত্ব বরণ করা মুক্তিযোদ্ধাদের সালাম।
· মহান আল্লাহ্ তায়ালার কাছে ১৫ আগস্টের শহীদের ও ৩ নভেম্বর শহীদ জাতীয় চারনেতার রূহের মাগফেরাত কামনা করছি।
· একদিনে বাবা-মা, ভাইসহ পরিবারের ১৮ জনকে হারিয়েছি। স্বজন হারানোর বেদনা আমি বুঝি।
· বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর আমাকে দেশে আসতে বাধা। মানুষের ভালবাসায় দেশে ফিরেছি। 
· দেশে ফেরার পর  খুনি জিয়া ৩২ নম্বরের বাড়িতে মিলাদ পর্যন্ত পড়তে দেয়নি। 
· বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর স্বাধীনতা বিরোধীরা ক্ষমতা দখল করে। খুনী মোশতাক নব্য মীরজাফর।
· জিয়ার ষড়যন্ত্র ও মোশতাকের  নির্দেশে জেল খানায় জাতীয় চারনেতাকে হত্যা করা হয়। আত্মস্বীকৃত খুনীরাই বঙ্গবন্ধু ও জেল হত্যাকান্ডে জিয়ার জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। 
· জাতীয় চার নেতাকে হত্যার ৩৬ ঘণ্টা পর স্বজনদের জানানো হয়। লাশ ফেরত দিতে টালবাহানা।
· অসাংবিধানিক পথে জিয়ার ক্ষমতা দখল। জিয়া বঙ্গবন্ধুর খুনী ও জাতীয় চার নেতার খুনীদের বিদেশে পাঠায়। 
· ইতিহাস বিকৃতি। ১১ হাজার দালালকে ছেড়ে দেয়। শাহ আজিজ প্রধানমন্ত্রী। রাজাকার আলিম মন্ত্রী। ইনডেমনিটি আইন। বঙ্গবন্ধু ও চারনেতার বিচার বাধাগ্রস্ত। আইনের শাসন ধ্বংস।
· ১৫ আগস্টের পর দীর্ঘ ২১ বছর ধরে বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ড ও জাতীয় চারনেতার হত্যাকান্ডের বিচারকে বাধাগ্রস্ত করা হয়।
· খুনি রশিদ ১৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে বিরোধীদলের নেতা। খুনি হুদা এমপি। নিজামী-মুজাহিদ খালেদা জিয়ার মন্ত্রী। 
· ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন। ২১ বছরের অপরাজনীতি, দুঃশাসন আর গণতন্ত্র হত্যার খেলা বন্ধ হয়। 
· ১৯৯৬ থেকে ২০০১ পর্যন্ত সময়কাল ছিল দেশের জন্য সাফল্যের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। 
· ১৯৯৬ এ সরকার গঠনের পর ইনডেমনিটি বাতিল করি। বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চারনেতা হত্যার বিচার কাজ শুরু করি।
· বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের রায় কার্যকর করে জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করেছি। জাতীয় চারনেতার হত্যার বিচার সম্পন্ন হয়েছে।
· বঙ্গবন্ধুর পলাতক খুনীদের ও জেলহত্যার সাজাপ্রাপ্ত খুনীদের যেকোন মূল্যে ফিরিয়ে এনে রায় কার্যকর করবো। 
· ২০০১ সালে বিএনপি-জামাত ক্ষমতা দখলের পর আবার রাজাকারের গাড়িতে জাতীয় পতাকা। 
· বিএনপির কাজই হল খুনী আর দুর্নীতিবাজদের পুরস্কৃত করা। হাওয়া ভবন। বিএনপি নেত্রীর দুই ছেলের অর্থপাচার। মার্কিন, সিঙ্গাপুরের আদালত। এফবিআই। প্রধানমন্ত্রী হয়েও কালো টাকা সাদা করেছিল। বিএনপি নেত্রীর ছেলে ও ভাইয়েরা রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকের ৯৮০ কোটি টাকা লুটপাট।
· ২১ আগস্ট। আমাকে হত্যার চেষ্টা। আইভি রহমানসহ ২২ নেতা-কর্মীকে হত্যা। বাংলাভাই। ৫০০ স্থানে বোমা হামলা। ১০ ট্রাক অস্ত্র। কিবরিয়া, আহসানউল্লাহ মাষ্টার, মমতাজউদ্দিন- ২১ হাজার নেতা-কর্মী হত্যা। ১৬ জন সাংবাদিক হত্যা। হাজার হাজার নারী ও শিশু গণধর্ষণ। 
· সরকার গঠনের সময় অর্থনীতি বিধ্বস্ত, আতংকের শাসন। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি। সারা বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা।
· সব জঞ্জাল-বোঝা ঠেলে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাই। 
· ২০১৪ এর ৫ জানুয়ারি নির্বাচন বন্ধে বিএনপি জামাতের সহিংসতা। নির্বাচনে জামাত আসেনি বলে বিএনপিও আসেনি।
· যুদ্ধাপরাধীদের রক্ষ ও ৫ জানুয়ারি নির্বাচন বন্ধে বিএনপি জামাত ৩৪ দিনের অবরোধে ১৩৫ জনকে হত্যা। মসজিদ, মন্দিরে আগুন। হাজার হাজার কোরআন শরীফ পুড়িয়েছে। পরিবহন খাতের ৫৫ জনকে হত্যা। নির্বাচনের দিন ২৬ জন হত্যা। ৫৮২টি স্কুলে আগুন। প্রিসাইডিং অফিসার হত্যা, আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর ২০ জনকে হত্যা। 
· জনগণের ভোটে আমরা নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন। গণতন্ত্রকে বিজয়ী করায় জনগণকে ধন্যবাদ।
· সারাবিশ্বে বাংলাদেশ যখন উন্নয়নের রোল মডেল, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ স্বীকৃতি ও পুরস্কারে ভূষিত হচ্ছে তখনই ২০১৫ সালের ৪ জানুয়ারি থেকে বিএনপি জামাত আবারও দেশে সন্ত্রাস, সহিংসতা শুরু করে। 
· যুদ্ধাপরাধীদের রক্ষা এবং বিএনপি নেত্রী আদালত হাজিরায় অনুপস্থিত থাকার উদ্দেশ্যে বিএনপি-জামাত অনির্দিষ্টকালের অবরোধ শুরু করে সারাদেশে তা-ব ও হত্যাযজ্ঞ। পেট্রোলবোমায় ২৩১ জন নিরীহ মানুষ নিহত এবং ১ হাজার ১৮০ জন আহত করে। ২,৯০৩ টি গাড়ি, ১৮টি রেল গাড়ি ও ৮টি লঞ্চে আগুন। 
· বিএনপি নেত্রী ৯২ দিন অফিসে থেকে হত্যাযজ্ঞ ও তান্ডব চালিয়ে ব্যর্থতা হয়ে আদালতে হাজিরা দিয়ে বাড়ি ফিরেন।
· অগ্নি-সন্ত্রাসীদের আটক করে বিচারের আওতায় আনা হয়েছে। তাদের বিচার কাজ চলছে। দোষীরা শাস্তি পাবেই।
· আওয়ামী লীগ সরকার সবসময়ই জনগণের কল্যাণে কাজ করে। অতীতের যেকোন সময়ের তুলনায় মানুষ ভালো আছে, সরকারের উন্নয়নের সুফল ভোগ করছে। 
· বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন জিডিপি’র ভিত্তিতে বিশ্বে ৪৫তম এবং ক্রয়ক্ষমতার ভিত্তিতে ৩৩তম স্থান অধিকার করেছে।
· অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে বিশ্বের শীর্ষ ৫টি দেশের একটি বাংলাদেশ। 
· ৭ বছরে গড় প্রবৃদ্ধি ৬.৬৭ শতাংশ। এ বছর প্রবৃদ্ধি ৭.১ শতাংশ এবং আগামী বছরের প্রবৃদ্ধি হবে ৭.৪%।
· মাথাপিছু আয় আজ ১ হাজার ৪৬৬ মার্কিন ডলার। মানুষের গড় আয়ু বেড়ে এখন ৭১ বছরের বেশী। 
· দারিদ্র্যের হার ব্যাপকভাবে হ্রাস। দারিদ্র্যের হার এখন তা ২২.৪% শতাংশ। অতি দারিদ্র্যের হার ৭.৯২ শতাংশ।
· দেশে বিদেশে প্রায় দেড় কোটি মানুষের কর্মসংস্থান। ৫ কোটি মানুষ নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে।
· রপ্তানি আয় ৩৪২.৪০ কোটি ডলার, রেমিট্যান্স আয় ১৪৯.৩ কোটি ডলার। রিজার্ভ ৩১.০২ বিলিয়ন ডলার। 
· বিদেশী বিনিয়োগ প্রাপ্তিতে দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বিতীয় বাংলাদেশ। এ বছর  বৈদেশিক বিনিয়োগ ২২৩ কোটি ডলার।
· ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে, এতে এক কোটির বেশি লোকের কর্মসংস্থান হবে।
· ১০৫ টির বেশি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ১৫ হাজার মেগাওয়াট। দেশের ৭৮ শতাংশ মানুষ বিদ্যুতের আওতায় এসেছে। ২০২১ সালের আগেই ১০০ শতাংশ মানুষ বিদ্যুতের আওতায় আসবে। 
· সাড়ে ৭ বছরে কৃষির ব্যাপক অগ্রগতি। খাদ্য-নিরাপত্তা নিশ্চিত ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি। খাদ্য উৎপাদন ৩ কোটি ৯০ লাখ মেট্রিকটন। কৃষিতে ভর্তুকি বৃদ্ধি। ৭ বছরে ৪০ হাজার ২৭৮ কোটি টাকার কৃষি সহায়তা।
· কৃষকদের জন্য ১০ টাকার বিনিময়ে ব্যাংক একাউন্ট। ৯৮ লাখ ৫৪ হাজার ৬০৬টি ব্যাংক হিসাব। ২ কোটি ৫ লাখ ৭৫ হাজার ৩ শত ৯৭ জন কৃষককে কৃষি উপকরণ কার্ড বিতরণ করা হয়েছে।
· আশ্রয়ণ, গৃহায়ণ, একটি বাড়ী একটি খামার, ঘরে ফেরা কার্যক্রম, দুস্থভাতাসহ ১৪৫টি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর কর্মসূচী। বয়স্কভাতা, দুঃস্থ ভাতা, মাতৃকালীন ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা হয়েছে ৫৫ লাখ ৫০ হাজার। 
· বর্তমানে শিক্ষার হার ৭১ শতাংশ। ২০০১-এ বিএনপি-জামাত সরকার শিক্ষার হার ৬৫ শতাংশ থেকে ৪৪ শতাংশে নামিয়ে এনেছিল।
· ৬ বছরে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে ১৯৩ কোটি বই বিতরণ। এ বছরের ১ জানুয়ারি শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৩৩ কোটি ৩৭ লাখ ৬২ হাজার ৭২২টি পাঠ্যবই বিনামূল্যে বিতরণ।
· ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রথম শ্রেণী থেকে ডিগ্রি পর্যন্ত ১ কোটি ৭২ লাখ ৯৩ হাজার ১১৮ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২ হাজার ৭ শ ৬ কোটি ৭৭ লাখ ৯১ হাজার টাকার মেধাবৃত্তি ও উপবৃত্তি বিতরণ।
· ২৬ হাজার ১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ, একইসঙ্গে ১ লাখ ২০ হাজার শিক্ষকের চাকুরি সরকারিকরণ।
· মাধ্যমিক পর্যায়ে সহকারি শিক্ষকদের পদমর্যাদা ৩য় শ্রেণী থেকে ২য় শ্রেণীতে এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের পদমর্যাদা ৩য় শ্রেণী থেকে ২য় শ্রেণীতে উন্নীত।  
· ৭ বছরে ৩ হাজার ৫৪৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন। ৪৫০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ও ২৩ হাজার ৩৩১টি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম।
· বিদ্যালয়বিহীন ১ হাজার ১২৫টি গ্রামে নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন। এ পর্যন্ত ৩৬৫টি কলেজ সরকারিকরণ। 
· প্রতি জেলায় একটি সরকারি বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিটি উপজেলায় একটি করে স্কুল ও কলেজ সরকারি করা হবে। 
· স্বাস্থ্যসেবা মানুষের দোরগোড়ায়। ১৬ হাজার ৪৩৮টি কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র। বিনামূল্যে ৩০ পদের ঔষধ। 
· ৭ বছরে ১২ হাজার ৭২৮ জন সহকারি সার্জন এবং ১১৮জন ডেন্টাল সার্জন নিয়োগসহ ১৩ হাজার স্বাস্থ্যকর্মী ও ৯ হাজার ৪৮৪ জন নার্সের চাকরি। নার্সের পদমর্যাদা ৩য় থেকে ২য় শ্রেণীতে উন্নীত। ৩ হাজার মিডওয়াইফারি পদ সৃষ্টি। 
· মাতৃমৃত্যু প্রতি হাজারে ১.৮ জন এবং শিশু মৃত্যু ২৯ জনে নেমে এসেছে।
· ৭ বছরে ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় নতুন ২৪টি সরকারি হাসপাতাল নির্মাণ। সরকারি হাসপাতালের এখন ৬১২টিতে ।
· ২৮৭টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১-শয্যা থেকে ৫০-শয্যায় এবং ২৯ জেলা হাসপাতালকে ১০০-শয্যা থেকে ২৫০-শয্যায় উন্নীত। প্রত্যেক জেলায় একটি করে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হবে। 
· ৪৮টি বৃহৎ সেতু নির্মাণ। আমাদের নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতুর নির্মাণ।  ২০১৮ সালে সেতুতে যান চলাচল করবে। 
· ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ স্বপ্ন নয়, বাসত্মবতা। সারাদেশে ৫ হাজার ২৭৫টি ডিজিটাল সেন্টার। ২০০ ধরণের ডিজিটাল সেবা প্রতি মাসে ৪০ লাখের বেশি গ্রামীণ মানুষ পাচ্ছেন। 
· বর্তমানে মোবাইল সীমকার্ডের সংখ্যা ১৩ কোটির উপর। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৬ কোটি ২০ লাখের বেশি। ২০১৭ সালে মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপনের লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।
· ২৫ হাজার ওয়েবসাইট নিয়ে বিশ্বের বৃহত্তম ওয়েব পোর্টাল তথ্য বাতায়ন। ইন্টারনেট ব্যবহারে এখন ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে বাংলাদেশ। থ্রীজি মোবাইল সেবা চালু করা হয়েছে। ফোর-জি অচিরেই শুরু হবে।
· ৫২ হাজার ছিটমহলবাসী এখন দেশের নাগরিক। ইউনিয়ন নির্বাচনের মাধ্যমে এবারই প্রথম ভোট দেবার সুযোগ পেল।
· আমরা ওয়াদা করেছিলাম যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করব। বিচার চলছে রায় কার্যকরা হচ্ছে। যুদ্ধাপরাধীদের রক্ষায় লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয়। কেউ বিচার বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না।
· জঙ্গিদের আশ্রয় প্রশ্রয় দানকারী হলো বিএনপি জামাত। জঙ্গিবাদ উস্কে দিয়ে খালেদা জিয়া সফল হতে পারবে না।  
· জনগণ সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।  সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি। জঙ্গিবাদ এদেশে মাথাচাড়া দিয়ে দাঁড়াতে পারবে না। 
· আমরা মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি। বাঙালি বীরের জাতি। সন্ত্রাস, ষড়যন্ত্র দেশের অগ্রযাত্রা থামাতে পারবেনা।
· ২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী।
· বাংলাদেশ ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের দেশ  এবং ২০৪১ সালে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।
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